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আসসালামু আলাইকুম।
জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার-২০১৬ প্রদান উপলক্ষে দেশের চলচ্চিত্র শিল্পী, কলাকুশলী ও সংশ্লিষ্ট সকল গুণীজনকে কাছে পেয়ে আমি খুবই আনন্দিত। আমি সকলকে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাই।

আমি গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। স্মরণ করছি জাতীয় চার নেতা, মহান মুক্তিযুদ্ধের ৩০ লাখ শহিদ, ২ লাখ নির্যাতিত মা-বোনকে।
মহান মুক্তিযুদ্ধসহ দেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলন-সংগ্রামে যে সব চলচ্চিত্র শিল্পী অবদান রেখেছেন আমি তাঁদের শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি।
চলচ্চিত্র একটি শক্তিশালী গণমাধ্যম। এক সময় নান্দনিক চলচ্চিত্র ছিল এদেশের জনগণের অন্যতম বিনোদন মাধ্যম। এখন প্রতিযোগিতামূলক মুক্ত আকাশ সংস্কৃতির যুগেও ভিনদেশী সংস্কৃতির আগ্রাসন থেকে নিজস্ব সংস্কৃতি রক্ষায় দেশের চলচ্চিত্র শিল্প গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। 
এ ছাড়াও দেশের উন্নয়নে বিশাল জনগোষ্ঠীকে উদ্বুদ্ধ করতে চলচ্চিত্র শিল্পের বলিষ্ঠ ভূমিকা রয়েছে বলে আমি মনে করি। 
সুধিবৃন্দ, 
আপনারা জানেন, আমাদের চলচ্চিত্র দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় আজ এ পর্যায়ে এসেছে। এমন একটি সময় ছিল যখন বাঙালি নির্মাতারা সিনেমা বানাতে চাইলে নেগেটিভ নিয়ে যেতে হত পশ্চিম পাকিস্তানের লাহোরে এবং প্রক্রিয়াকরণ শেষে আনতে গেলেও কাস্টমস ডিউটি দিতে হতো। 
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শিল্প, বাণিজ্য ও শ্রম মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে থাকাকালীন পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক আইন পরিষদে ১৯৫৭ সালের ২৭শে মার্চ প্রথম অধিবেশনেই ‘পূর্ব পাকিস্তান চলচ্চিত্র উন্নয়ন সংস্থা বিল’ উত্থাপন করেন। বিলটি ৩রা এপ্রিল পাশ হয়, ১৯শে জুন কার্যকর হয়। 
মূলত তারপর থেকে ঢাকায় চলচ্চিত্র শিল্পের বিকাশ শুরু হয়। সে সময়ে জাতির পিতার গঠনমূলক সিদ্ধান্তের ফলে একের পর এক নতুন ছবি নির্মিত হতে থাকে। তখনকার বিখ্যাত চলচ্চিত্রের মধ্যে রয়েছে ‘আসিয়া’, ‘জাগো হুয়া সাবেরা’, ‘মাটির পাহাড়’, ‘এদেশ তোমার আমার’, ‘জীবন থেকে নেয়া’ ইত্যাদি। 
দেশ স্বাধীনের পর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ‘বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন সংস্থা’ বা বিএফডিসি কার্যক্রম শুরু হয়। তিনি সেন্সর বোর্ড, ডিএফপি, গণযোগাযোগ অধিদপ্তর, বিটিভি পুনর্গঠিত করেন। নতুন সেন্সর নীতিমালা প্রণয়ন করেন। ফিল্ম ইনস্টিটিউট ও আর্কাইভ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেন। চলচ্চিত্র প্রতিনিধি দলকে বিভিন্ন দেশে পাঠান। বিদেশে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশের চলচ্চিত্র অংশ নেয়। দেশে চলচ্চিত্র মেলা অনুষ্ঠিত হয়। নির্মিত হতে থাকে নতুন ধারার এবং মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক ও জীবন ঘনিষ্ট অসাম্প্রদায়িক চলচ্চিত্র।
তিনি চেয়েছিলেন বাংলাদেশের নির্মাতারা ভাল চলচ্চিত্র নির্মাণের মাধ্যমে বাঙালি কৃষ্টি-সংস্কৃতি ধরে রাখবেন এবং দেশের মানুষকে পথ দেখাবেন। চলচ্চিত্রের মাধ্যমে বিশ্ব-ব্যাপী ছড়িয়ে দেবেন বাংলাদেশের সংস্কৃতি।
কিন্তু পঁচাত্তরের ১৫ই আগস্ট ইতিহাসের ঘৃণ্যতম ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে জাতির পিতাকে সপরিবারে হত্যা করা হয়। বাঙালির শিল্প-সংস্কৃতির কন্ঠ রোধ করা হয়। স্বাধীনতার ইতিহাস বিকৃত করে অপপ্রচার চালানো হয়। 
তবে আশির দশকের মাঝামাঝি এসে একদল তরুণ নির্মাতা দেশে নতুন ধারার কিছু নান্দনিক চলচ্চিত্র উপহার দেন।
দীর্ঘ ২১ বছর পর আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করার পর দেশের শিল্প-সংস্কৃতি প্রাণ ফিরে পায়। দেশ ও দেশের মানুষের ভাগ্যোন্নয়নে আমরা কাজ শুরু করি।
সুধিমন্ডলী,
আমরা ইতোমধ্যে জাতীয় চলচ্চিত্র নীতিমালা তৈরি করেছি। চলচ্চিত্র সেন্সর ব্যবস্থার আধুনিকায়নের কাজ চলছে। কবিরপুরে ১০৫ একর জায়গা জুড়ে প্রায় ২০ কোটি টাকা ব্যয়ে আন্তর্জাতিক মানের ‘বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ফিল্ম সিটি’ নির্মাণের প্রথম পর্যায়ের কাজ শেষ হয়েছে। 
শীঘ্রই দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ শুরু হবে এবং ২০২১ সাল নাগাদ শেষ হবে বলে আশা করছি। এই কাজ শেষ হলে এখানে আধুনিক সুবিধা সংবলিত স্যুটিং স্পট, স্যুটিং ফ্লোর, স্যুটিং যন্ত্রপাতি সংগ্রহ, 3D ও 4K রেজুলেশনের সিনেমা হল, চলচ্চিত্র জাদুঘর, ইকো পার্ক, হোটেল রিসোর্ট ও আবাসন সুবিধা পাওয়া যাবে। এর মধ্য দিয়ে চলচ্চিত্র অঙ্গনের সকলের দীর্ঘদিনের আকাঙ্ক্ষা পূরণ হবে।
প্রায় ৩৫৪ কোটি টাকা ব্যয়ে বিএফডিসি কমপ্লেক্স নির্মাণের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। বিএফডিসিকে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করার লক্ষ্যে ১২-তলা বিশিষ্ট বহুমুখী ভবন নির্মাণ করা হচ্ছে। ভবনটি নির্মিত হলে কলা-কুশলীরা যুগের চাহিদার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারবেন।
বিএফডিসির আধুনিকায়ন ও সম্প্রসারণ প্রকল্পের কাজ ৫৩ কোটি টাকা ব্যয়ে ইতোমধ্যে বাস্তবায়িত হয়েছে। এর আওতায় আধুনিক চলচ্চিত্র নির্মাণের উপযোগী বিভিন্ন যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করা হয়েছে। এসব যন্ত্রপাতি চলচ্চিত্র শিল্পের উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে। 
এ ছাড়াও ৯৯ কোটি টাকা ব্যয়ে বিএফডিসির অবকাঠামো উন্নয়ন ও ডিজিটাল প্রযুক্তি সম্প্রসারণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বহুমুখী সুবিধা সংবলিত ১০ তলা ভবন নির্মাণের কাজ শেষ হলে গ্রাফিক্স এনিমেশন চলচ্চিত্রে সংযোজন, থ্রিডি থিয়েটার ব্যবহার ও স্যুটিং সুবিধা সৃষ্টি হবে। চলচ্চিত্রে এখন এনিমেশন ব্যবহার বাড়ছে। আপনারা এখান থেকে এ সুবিধা পাবেন। 
আমরা আশা করি, চলচ্চিত্র নির্মাতারা এফডিসির আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে আন্তর্জাতিক মানের চলচ্চিত্র নির্মাণ করতে সক্ষম হবেন।

ইতোমধ্যে ৬৪টি জেলা ও ৪ উপজেলায় আধুনিক তথ্য কমপ্লেক্স নির্মাণ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পে প্রতিটি কমপ্লেক্স মাল্টিপারপাস সিনেমা হলে চলচ্চিত্র প্রদর্শনের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। হাতে নেওয়া এসব কাজ শেষ হলে সর্বাধুনিক চলচ্চিত্র নির্মাণ ও প্রতিযোগিতায় আমরা সফল হব। 
আমরা মেধা ও প্রযুক্তি ব্যবহারে অন্যের থেকে পিছিয়ে থাকতে চাই না। এখন প্রয়োজন সংশ্লিষ্ট সবার নিজ নিজ ক্ষেত্রে আন্তরিকতার সাথে আত্মনিয়োগ করা। 
সুধিমন্ডলী,
আমরা সুস্থ ধারার চলচ্চিত্র নির্মাণকে উৎসাহিত করার জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে যাচ্ছি। বিগত অর্থবছরে পাঁচটি স্বল্পদৈর্ঘ্য ও ছয়টি পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণের জন্য ২ কোটি ১০ লাখ টাকা অনুদান দেওয়া হয়েছে। অনুদানপ্রাপ্ত এসব চলচ্চিত্র দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে তুলে ধরার পাশাপাশি চলচ্চিত্র শিল্পের বিকাশে ভূমিকা রাখবে বলে আমি মনে করি। 
চলচ্চিত্রকে আমরা ‘শিল্প’ হিসেবে ঘোষণা করেছি। চলচ্চিত্র প্রযোজক-পরিবেশকগণের কর রেয়াতসহ নানাবিধ সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা হয়েছে। সিনেমার সাথে জড়িত হাজারো মানুষ আবার তাঁদের পেশায় কাজ করার সুযোগ পাচ্ছেন। আমরা অসচ্ছল চলচ্চিত্র শিল্পী ও কলাকুশলীদের চিকিৎসাসহ নিয়মিত বিভিন্ন আর্থিক সহায়তা প্রদান করে যাচ্ছি। 
সুধিবৃন্দ,
বিশ্বে বাংলাদেশ আজ উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা লাভ করেছে। আমরা ‘বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১’ সফলভাবে উৎক্ষেপন করেছি। বর্তমানে আমাদের মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ১ হাজার ৭৫২ মার্কিন ডলার। আমরা ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৪ লাখ ৬৪ হাজার ৫৭৩ কোটি টাকার বাজেট দিতে সক্ষম হয়েছি। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে প্রবৃদ্ধির হার বৃদ্ধি পেয়ে ৭.৭৮ শতাংশ হবে বলে আশা করছি। বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়ে ১৮ হাজার ৩৫৩ মেগাওয়াটে উন্নীত হয়েছে। 
দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সকল পর্যায়ের জনগণকে সম্পৃক্ত করার মধ্য দিয়েই উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণসহ অনেক যুগান্তকারী অগ্রগতি অর্জন সম্ভব হয়েছে। এ উন্নয়নকে আরও বেগবান করতে চলচ্চিত্র শিল্পী, নির্মাতা, কলা-কুশলীসহ সংশ্লিষ্ট সকলের ভূমিকা সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করবে। 
সুধিবৃন্দ,
জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার ২০১৬-তে ২৬টি ক্যাটাগরিতে ৩২ জন গুণিব্যক্তিকে পুরস্কারে ভূষিত করা হচ্ছে। আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে, এবার দুজন বিশিষ্ট শিল্পী ফরিদা আক্তার ববিতা ও আকবর হোসেন পাঠান ফারুক আজীবন সম্মাননা পাচ্ছেন। এ দু’জন বিশিষ্ট শিল্পী তাঁদের দীর্ঘদিনের মেধা, শ্রম ও প্রজ্ঞার মধ্য দিয়ে দেশের চলচ্চিত্র-দর্শকদের হৃদয়ে স্থান করে নিয়েছেন। আমি তাঁদের অভিনন্দন জানাই।
জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার-২০১৬ এর জন্য মনোনীত চলচ্চিত্র শিল্পী, কলা-কুশলী, নির্মাতা ও সংশ্লিষ্ট সকলকে অভিনন্দন জানাই। জুরি বোর্ডের সদস্যসহ এ আয়োজনকে যাঁরা নিরলস শ্রম দিয়ে সফল করে তুলেছেন তাঁদের সকলকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।
সবাইকে ধন্যবাদ।
খোদা হাফেজ।
জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।
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